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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
AS
হয়তো বেঁচেও যেত দাদার চিকিৎসায়। মুখ কালো হয়ে যায় কেদারের। ডাক্তার পালের তিরস্কার তার প্রাণে বিধে গিয়েছিল। জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারে কি না। সন্দেহ।
তার আত্মবিশ্বাস নেই, সে সাহস পায়নি ! সেও ভেবেছিল ওই ইনজেকশনটা দেবার কথা, কয়েক ঘণ্টা আগে সেটা দিলেই যে বিজন বেঁচে উঠত এমন কোনো কথা নেই-কিন্তু ডাক্তার পালকে ডেকে না এনে তার তো সত্যই সাহস হয়নি ইনজেকশনটা দিতে {
কেন এ ভীরুতা ? কিন্তু সত্যিই কী এ ভীরুতা ? আত্মবিশ্বাসের অভাব ? অথবা এর কারণ তার শিক্ষাদীক্ষার গলদ ?
রোগী মরবে। কী বাঁচবে সে বিষয়ে নির্বিকার থেকে ডাক্তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করে যাবে, ডাক্তার পালের এ কথায় কিছুতেই সায় দিতে চায় না কেদারের মন।
ডাক্তার পালের পসারটাই টিকে থাকে কই এই নীতি পালিত হলে ? দুটাকা চার-টাকা ফি-এর ডাক্তার যদি এই নীতি মেনে চলে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে চিকিৎসা চালিয়ে যায়, রোগীর মরণ-বাচন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে, রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়ালেও ডাক্তার পালকে তোেক তার মত নেবার প্রশ্নটাও যে তাহলে বাতিল হয়ে যায়।
ক-জন রোগী সোজাসুজি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পালের কাছে যায় ? দুটাকা চার-টাকার ডাক্তাররাই আগে চিকিৎসা শুরু করে, তাদের চিকিৎসাতে নির্ভর করেই বঁাচে মরে বেশির ভাগ রোগী। তাদের কাছ থেকেই বেশির ভাগ ডাক জোটে ডাক্তার পালের। A.
কেদার টের পায়, ডাক্তার পালের টাকাটা তার নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে। তার যে টাকার কী টানাটানি সেটা সে আরেকবার অনুভব করে তীব্রভাবে। নিজের ভালোমানুষি ছেলেমানুষির উপর তার ধিক্কার জন্মে যায়। আর সব ভুলে গিয়ে রোগীকে বাঁচাবার আদর্শটা আঁকড়ে থেকে লাভ তো তার হল এই। রোগীর চিকিৎসা করে নিজে তো একটি পয়সা পেলাই না, ডাক্তার পালকে ডেকে আনার খেসারতটাও দিতে হবে তার নিজের পকেট থেকে ! দু-চারদিনের মধ্যে সে টের পায় শুধু এইটুকুই নয, " , রিও একটা লাভ তার হয়েছে এই যে বিজনের মৃত্যুর জন্য মায়া তাকে দায়ি করে তার ওপর ভীষণ চটে গেছে।
সুধীরকে নিয়েও বিপদে পড়েছে কেদার।
দামি দামি ওষুধ দেয় কিন্তু কোনােই যেন ক্রিয়া দেখা যায় না ওষুধের। চিকিৎসা আরম্ভ করার আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি অবনতি ঘটতে থাকে সুধীরের।
রোগটা টের পাবার পর মানসিক আতঙ্কের ফলে প্রথম কয়েকদিন এ রকম হতে পারে। কিন্তু মানসিক ভয়-ভাবনা তো ওষুধের ক্রিয়া বাতিল করে দিতে পাধে না। কোনো মানেই তাহলে থাকে না চিকিৎসার।
স্পেশালিস্ট বলে, কী ব্যাপার কেদারবাবু ? ডিরেকশনগুলি ঠিকমতো সব মানা হচ্ছে তো ? আমি নিজে সব দেখছি সার।
kठtद ? হর্ষ শুনে বলে, ওষুধ কোথা থেকে নিচ্ছ ? ওরাই কিনে আনে।
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